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মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাসিক ( জুন, ২০২২ মাসের) সমন্বয়সভার কার্যপত্র
সভাপতি
 
:
মোঃ এহছানে এলাহী 
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ 
:
২০.০৭.২০২২
সময় 

: 
সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান 
:
মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
গত ১৫.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন। 

	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার আলোচ্যসূচি

	ক্রম
	বিষয় ও গত সভার সিদ্ধান্ত 
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

	১.
	শূন্যপদে বিবরণ ও জনবল নিয়োগ
সকল দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৩৮তম বিসিএস হতে নিয়োগের লক্ষ্যে দুই ধাপে মোট ১০৯টি পদের অধিযাচন প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে ৯০টি পদের সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট ১৯টি পদে ৩৮তম বিসিএস হতে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। দুই দফায় সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৩ জন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) ২জন, লাইব্রেরিয়ান ০১ জন,   শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ৪৭ জন এবং শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২ জনসহ মোট ৫৫ জন সুপারিশ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) পদে ৩৫ জনকে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে বিপিএসসি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। ১০৯ জনের মধ্যে ৯ম ও ১০ম গ্রেডের মোট ৯০ জনের সুপারিশ পাওয়া গেছে।  ইতোমধ্যে নবম গ্রেডের ৬জন এবং ২য় শ্রেণি শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ৩৫জন, শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) ১৩জন, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২জনসহ মোট ৫০ জনের প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ০৫ জন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন্। এছাড়াও শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ৩২ জন, শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) ৭ জন, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ১ জন মোট ৪০ জন  যোগদান  করেছেন। অতঃপর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২১-০৩-২০২২ তারিখের  ২০ (বিশ) জন শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) এর প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে এছাড়াও ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখের বিপিএসসি কর্তৃক সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ১৫ জন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ২২ জন, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৮ জনের সুপারিশ করা হয় সুপারিশপ্রাপ্তদের মধ্যে হতে ১৫ জন সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), ১৯ জন এবং শ্রম পরিদর্শ (স্থাস্থ্য) ৮ জন নিয়োগের নিমিত্ত পুলিশ ভেরিফিকেশন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলমান। উল্লেখ্য যে, ২০ জন শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) মধ্যে ১৩ জন ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন।  অর্থাৎ প্রজ্ঞাপিত ৬ জনের মধ্যে ৯ম গ্রেডের ৫ জন (৬জন হতে) এবং ১০ম গ্রেডের ৫৫ জন (৬৯ জন হতে) যোগদান করেছেন। বাকীরা যোগদান করেননি। অর্থাৎ ৯ম গ্রেডের সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৪টি এবং ১০ম গ্রেডের শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ৩৮টি, শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) ১৮টি, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ১৩ টিসহ সর্বমোট (৪+৩৮+১৮+১৩)=৭৩টি পদ শূন্য রয়েছে৤   

(খ) ১৩-২০তম গ্রেডের ৪১টি শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে৤ ২০১৪ সালে অস্থায়ীভাবে সৃজিত ৬৭৯টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ  সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৭২টি পদে স্থায়ীকরণের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে।  ৭৬টি অফিস সহায়ক পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপনের লক্ষ্যে শীঘ্রই শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। 
(২) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে নতুন সৃজিত ২টি পদ (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) শূন্য নিয়োগবিধি সংশোধনের পর সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুয়ায়ী অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি পদে পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হবে। অবসরজনিত কারণে গত ৩১-১২-২০২০খ্রি. তারিখ হতে উচ্চমান সহকারী/প্রধান সহকারী এর ০১টি শূন্যপদ রয়েছে। 
(৩) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং শ্রম আদালতসমূহে বর্তমানে ২৭টি শূন্যপদ রয়েছে। এর মধ্যে ১ম শ্রেণির ২টি, ৩য় শ্রেণির ১৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২টি।  রংপুর শ্রম আদালতের ৫টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত এবং বরিশাল শ্রম আদালতের ৫টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত ইতোমধ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত হওয়া ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩টি শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত অতিসত্ত্বর পুনরায় ছাড়পত্রের প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। 

(৪) কেন্দ্রীয় তহবিলের জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে শূন্যপদে নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে বোর্ডের কোনো নির্দেশনা নাই। 

	২.
	দপ্তর/সংস্থার APA বাস্তবায়ন 

(ক) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের বাজেট অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। 

(গ) দপ্তর/সংস্থার যে-যে বিষয়ে APA-র লক্ষ্যমাত্রা এখনও অর্জিত হয় নাই, সেসব বিষয়ে আগামী ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। 
	(১)  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় প্রধানের সমন্বয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করা হয় এবং APA অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এর সভার কার্যবিবরণী নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে APA এর সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করা হয়েছে।  
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক  ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী  ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে। তদানুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়। শ্রম অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA-এর সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। 

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ‘চিংড়ি শিল্প, রাবার ও মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ শিল্প সেক্টরের খসড়া সুপারিশ বাংলাদেশ গেজেটে (অতিরিক্ত সংখ্যা) প্রকাশ করা হয়েছে।  
(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এপিএ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক APA ২০২১-২০২২ ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সূচক অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এর প্রতিবেদন প্রমাণকসহ মন্ত্রণালয়ের APA কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। 

	৩.
	ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়ন
(ক) সকল নথি ই-ফাইলে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন ও পত্র জারি নিষ্পন্ন করতে হবে। 

(খ) আইসিটি সেল কর্তৃক প্রদানকৃত ছক মোতাবেক ই-ফাইলের তথ্যাদি আইসিটি সেলে প্রেরণপূর্বক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	(১)  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ১০০% পত্র ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় এবং হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক  ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। আইসিটি সেল কর্তৃক প্রদানকৃত ছক মোতাবেক জুন/২০২২ মাসের ই-ফাইলের তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। ০৩/০৭/২০২২ তারিখ  মন্ত্রণালয়ের ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে। 
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক  সকল নথি ই-ফাইলে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন ও পত্র জারি ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পন্নের কার্যক্রম অব্যাহত  রয়েছে। আইসিটি সেল কর্তৃক কোন ছক প্রেরণ করা হয় নাই। 

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে প্রাপ্ত পত্র ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ১০০% নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। 
(৪) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে সকল নথি ই-ফাইলে উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদন ও পত্রজারি  কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(৫) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আর্থিক নথি ব্যতীত সকল নথি ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়। 

 (৬) কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক ফ্রন্টডেস্ক হতে প্রাপ্ত সকল ডাক ই-ফাইলে আপলোড করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। আইসিটি সেল কর্তৃক প্রদানকৃত ছক মোতাবেক ই-ফাইলের তথ্যাদি আইসিটি সেলে প্রেরণ করা হয়েছে।

	৪.
	সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন
(ক) সকল দপ্তর/সংস্থাকে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করতে হবে।    

(খ) সিটিজেন চার্টার যথাযথ বাস্তবায়ন  ও মনিটরিং করতে হবে। 
	(ক) সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(খ) সিটিজেন চার্টার যথাযথ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হয়।  

	৫.
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ 

(ক) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থাকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের অন্তত একজন কর্মকর্তাকে রির্সোস পার্সন/পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখতে হবে।

(খ) কীভাবে তদন্ত কার্যসম্পন্ন ও প্রতিবেদন লিখতে হয় তার ওপর ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।      
	(১)  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA অনুযায়ী জুন, ২০২২ মাসে ১৯৩ জন কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৯২৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইনহাউজ প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে রির্সোস পার্সন হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কীভাবে তদন্ত কার্যসম্পন্ন ও প্রতিবেদন লিখতে হয় তার ওপর গত ১৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণকে  প্রশিক্ষণ  প্রদান করা হয়েছে।   

(২)  শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক  গত জুলাই, ২০২১ মাস হতে জুন, ২০২২ মাস পর্যন্ত মোট ৬৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
 (৩)  নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ১০ জনকে অভ্যন্তরীণ  প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১১ জনকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৬০ ঘণ্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 

	৬.
	উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
(ক) APA লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। 

(খ) কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর ফরম সহজীকরণ করতে হবে। এ বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে তা সম্পন্ন করতে হবে। 

(গ) মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। 
	 (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক সেবা সহজীকরণ: লিমার সাপোর্ট টিমের তত্ত্বাবধানে ইউজার টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। ০২-০২-২০২২ তারিখে সেবা সহজীকরণ বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ২৫-০২-২০২২)।
 উদ্ভাবনী ধারণা: তথ্য বাতায়নে ওয়েবসাইটটির লিংক পরীক্ষামূলকভাবে যুক্ত করা হয়েছে (https://dife.irtech.com.bd)। ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে জুন, ২০২২ এর মধ্যে ৪টি কর্মশালা এবং ০৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে। 
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক APA লক্ষমাত্রা অনুযায়ী "উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা" শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবনী ধারণা: APA কার্যক্রম মনিটরিং ড্যাশবোর্ড, সেবা সহজিকরণ: মজুরি সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনে প্রদান, সেবা ডিজিটাইজেশন: “ডিজিটাল হাজিরা” চালু করা হয়েছে।
(৪) কেন্দ্রীয় তহবিলের “শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিকদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ” শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারনার পাইলটিং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল টেকনিক্যাল তথা অনলাইন প্লাটফর্মের কাজ বাস্তবায়নাধীন। 

	৭.
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি 

(ক) সকল দপ্তর/সংস্থা স্ব-স্ব অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণসহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ)  অডিট অধিদপ্তরের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করতে হবে। 

 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ২১টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২জন কর্মকর্তা অডিট আপত্তির অর্থ ব্যাংক চালানের মাধ্যমে জমা করেছেন। উক্ত ২টি অডিট আপত্তির জবাব প্রমাণকসহ ২৭/০৬/২২ তারিখে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের জন্য অধিদপ্তরের ১জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছেন। 
(২) শ্রম অধিদপ্তরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১টি (প্রকল্পের ০২টি) এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ১৭টি সহ (প্রকল্পের ১৬টি)  মোট ২৮টি অডিট আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।   

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে কোনো অডিট আপত্তি নাই।

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। 
(৫) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান “আতা করিম এন্ড কোং”-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তহবিলের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১-২০২২- অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। 

	৮.
	বাজেট 

(ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।   

(গ) মধ্যমেয়াদি বাজেট পরিকল্পনা (MTBF) ৩ (তিন) বছর অনুযায়ী ভাগ করে পেশ করতে হবে এবং এ বিষয়ে  BMC সভায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এবং প্রতি তিন মাস অন্তর Procurement Plan অনুযায়ী খরচের হিসাব BMC সভায় উপস্থাপন করা হচ্ছে।  APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হচ্ছে। ৪র্থ কোয়াটারে ৬টি ইজিপি টেন্ডারের কাজ চলমান। MTBF বাজেট ৩ বছর অনুযায়ী ভাগ করা হয় এবং BMC সভায় উপস্থাপন করা হয়। 
(২) শ্রম অধিদপ্তরের প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরেও তা অব্যাবহত রাখা হবে।  

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 

(৪) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।  মধ্যমেয়াদি বাজেট পরিকল্পনা (MTBF) ৩ (তিন) বছর অনুযায়ী ভাগ করে পেশ করা হয়ে থাকে। 

	৯.
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি  

(ক) দপ্তর/সংস্থাকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করে নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে।

(খ) সকল দপ্তর/সংস্থা প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সংখ্যা উল্লেখসহ তথ্য প্রদান করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক জুন, ২০২২ মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ ৪১৯টি এবং ৪৪১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করে নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে।   
(২) শ্রম অধিদপ্তরে জুন, ২০২২ মাসে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই। APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হয়।

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে   অভিযোগ পাওয়া নাই।

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত নিষ্পত্তি করে নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হয়। 

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলের জুন ২০২২খ্রিঃ মাসে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই। 

	১০.
	আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং
(ক) মোট কতটি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, কতটির রায় হয়েছে, কতটির শুনানি পর্যায়ে রয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে রায়ের তথ্যাদি, মহামান্য হাইকোর্ট, আপীল আদালত, জজ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্যাদি ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) প্রতিটি শ্রম আদালতের জন্য পৃথক পৃথক প্যানেল আইনজীবী/আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে এবং প্রতিটি আদালতে রেজিস্ট্রার কর্তৃক আদালতের মামলা সম্পর্কিত কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 

(গ) শ্রম অধিদপ্তরের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 

 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন মামলা ১৪৯টি, মোট প্রকাশিত রায় ৬৭টি, সরকারের পক্ষে রায় ৫৮টি, সরকারের বিপক্ষে রায় ০৯টি, শুনানি পর্যায়ে ১৪৯টি মামলা, মোট মামলা ২১৬টি। সর্বশেষ ( ১৯৫ টি রিট, ২টি কনটেম্পট, ১টি সুয়ো মুটো) ১৯৮টি মামলা মন্ত্রণালয়ের Software-এ  entry দেওয়া হয়েছে। দপ্তরে মামলায় নিজস্ব সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইন কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে। প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেলে শ্রম আদালতে আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 

 (২) শ্রম অধিদপ্তরের মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট মামলা চলমান রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রিট মামলার মনিটরিং সিস্টেম এ  শ্রম অধিদপ্তরের ১৫৫ টি রিট মামলাসমূহের তথ্য এন্ট্রি দেয়া আছে। তারমধ্যে অনিষ্পন্ন মামলা আছে-১৪১ টি ও নিষ্পতিকৃত মামলা- ১৪টি। শুনানীর পর্যায়ে রয়েছে- ১৪১ টি। আদালতে উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে, যেন কোন মামলা Contempt of Court পর্যন্ত না যায়। 
(৩) বোর্ডের বিরুদ্ধে কোন মামলা  নাই।

(৪) কেন্দ্রীয় তহবিলে বর্তমানে কোন মামলা চলমান নাই। 

	১১.
	মামলা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার প্রস্তুত

 মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করতে হবে।   
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিস্টেম এনালিস্ট জনাব এস এস শহিদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে একটি সফটওয়্যার ফার্মের সহযোগিতা নেয়ার পরামর্শ দেন। অগ্রগতি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। 
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নিদের্শনা এবং পরামর্শ মোতাবেক সফটওয়্যার প্রস্তুতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। 

	১২.
	কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও  কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ
কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের আবেদন পাওয়া গেছে তার মধ্যে হতে কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে তা উল্লেখ করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে জুন, ২০২২ মাসে (অনলাইন ও ম্যানুয়ালি) ১,২৪৭ টি লাইসেন্স প্রদান  এবং ৪,২৫২ টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের জুন, ২২ পর্যন্ত মোট লাইসেন্স প্রদান ১০,৫৬৮ টি এবং নবায়ন ৩৬,৭৯৬টি। ২০২১-২২ অর্থবরে জুন, ২২ মাসে অনলাইনে প্রাপ্ত নতুন লাইসেন্স প্রদান (আবেদন জেরসহ ৩৪৩টি , অনুমোন ২টি, ও নবায়নের তথ্যাদি। ম্যানুয়ালি প্রাপ্ত নতুন লাইসেন্স প্রদান (আবেদন জেরসহ ১,৩৪৯টি, অনুমোদন ১,২৪৭টি ও নবায়নের (আবেদন জেরসহ ৪,৭৩৩টি, অনুমোদন ৪,২৫২টি) (নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন) তথ্যাদি। LIMA-এর মাধ্যমে ১০০% লাইসেন্স প্রদানের জন্য গত ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। আশা করছি জুন, ২০২২ এর মধ্যে শতভাগ লাইসেন্স  LIMA অর্থাৎ Online license দেয়া সম্ভব হবে। ১০৮টি টিমের মাধ্যমে ৫,২০৭টি বিভিন্ন কারখানায় পরিদর্শন                                                                              কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা শহরের মার্কেট ভবন পরিদর্শনের জন্য ১,০৭৫টি সমন্বিত মার্কেটের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।  ১১টি টিমের মাধ্যমে পরিদর্শন কাযর্ক্রম শুরু হয়েছে। গত ০৪/০৭/২০২২ তারিখে ৬নং ও ৯নং টিম কর্তৃক যথাসময়ে পিংক সিটি ও গাউছিয়া মার্কেট পরিদর্শন করা হয়েছে। 

	১৩.
	ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন 

(ক) শ্রম আইন/শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী   ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। 
(খ) উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মেনে চা-শ্রমিক ইউনিয়ন সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ যথাযথভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে অন্যান্য সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। 
	শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক জুন, ২০২২ মাসে ২৩০টি আবেদনের মধ্যে ২৬টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ০১টি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, নথিজাত করা হয়েছে ৩৪টি, ১৬৯টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এবং হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ পূর্বক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি: নং: বি-৭৭) এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক-কে গত ২৬/০৫/২০২২ ইং তারিখ পত্র মারফত জানানো হয়েছে। অত্র দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক চা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি: নং: বি-৭৭) এর নির্বাহী কমিটির নির্বাচনের জন্য ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সংশোধনী অনুমোদনের জন্য গত ০৩/০৭/২০২২ ইং তারিখ শ্রম অধিদপ্তরে দাখিল করেছে। গঠনতন্ত্রের সংশোধনী অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

	১৪.
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি
(ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) নবসৃষ্ট তিনটি শ্রম আদালতের অধিক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের নিকট সুনির্দিষ্ট  মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। 
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালতসমূহের জুন, ২০২২ মাসে ২৪,৯০৯টি মামলা   অনিষ্পন্ন রয়েছে, ৮৮০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৮৪০টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে ।   

	১৫.
	মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ
(ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।      
	(১) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২৩/১০/২০১৯ তারিখে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।
(১) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক আয়রন ফাউন্ড্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, সল্ট ক্রাসিং, আয়ূর্বেদিক কারখানা, ওয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস, ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ, মৎস্য শিকারি ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ, জুট প্রেস এন্ড বেলিং,  রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ শিল্প, কোল্ড স্টোরেজ, হোমিওপ্যাথ কারখানা এবং বিড়ি শিল্প সেক্টরের  মজুরি নির্ধারণ কাজ বোর্ডে চলমান আছে। 

	১৬.
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের  অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান
(ক) অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 

(খ) যে-সমস্ত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২ ও ২৩৪ ধারা অনুযায়ী অর্থ আদায়ের আওতাভুক্ত সেগুলো ক্রমান্বয়ে চিহ্নিত করার হার বৃদ্ধি করে শ্রম আইন অনুযায়ী অর্থ আদায় করতে হবে। 
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক জুন, ২০২২ মাসে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা অর্থ আদায় করা হয়েছে। ২৪তম বোর্ড সভায় ২,৬৪৫ জন শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনে এফডিআর ৬৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মাদার একাউন্ট ৬৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা সর্বমোট স্থিতি ৭০০ কোটি ২৭  লক্ষ টাকা। DIFE কর্তৃক  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মেনে নিয়মিতভাবে অর্থ আদায়ের জন্য পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।   

	১৭.
	কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান 

(ক) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ হতে অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	কেন্দ্রীয় তহবিলে জুন, ২০২২ খ্রি. মাসে ৯ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ২ শত ১৩ টাকা অর্থ আদায় হয়েছে। ১৬তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত ১,৮৫৭ জন শ্রমিকের আর্থিক সহায়তা বাবদ প্রায় ২০ কোটি ২৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সর্বমোট স্থিতির পরিমাণ ২৩০ কোটি ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৪ শত ৬২ টাকা

	১৮.
	 অনিষ্পন্ন বিষয়
মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার যে বিষয়গুলি অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	(ক) অগ্রগতি  সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  


	১৯.
	বিবিধ
(ক) পুরানো শ্রম ভবনের অফিস স্থানান্তরের জন্য বিদ্যমান দপ্তরসমূহকে নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।   

(খ) শ্রম ভবনে ২টি ফ্লোর নতুন অফিসের জন্য ব্যবহারের জন্য খালি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

(গ) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ক্ষমতা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে অর্পণ করতে এ বিষয়ের ওপর  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে যথাসম্ভব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। 
	পুরানো শ্রম ভবনের অফিস স্থানান্তরের জন্য বিদ্যমান দপ্তরসমূহকে নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক গত ০৭/১১/২০২১ খ্রি. তারিখের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অগ্রগতি সমন্বয় সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।


স্বাঃ/-
১৯-০৭-২০২২

(ড. অশোক কুমার বিশ্বাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চলমান পাতা-২
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